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সূরা িহজর; আয়াত ১-৬

পিবত্র কুরআেনর ১৫তম সূরা িহজেরর আয়াত সংখ্যা ৯৯িট। এই সূরা িবশ্বনবী (সা.) এর িহজরেতর আেগ মক্কায় নািযল
হয়। হযরত সােলহ (আ.) এর কওেমর শহেরর নাম অনুসাের এই সূরার নাম িহজর রাখা হেয়েছ এবং সূরার ৮০তম আয়ােত এই নাম

উল্েলিখত হেয়েছ।

-এই সূরার ১ েথেক ৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

الر ِلْكَ آيََاتُ الْكَِابِ وَقُرْآنٍَ مُبِنٍ (1) ربَُمَا َوَد الذِنَ كَفَروُا لَوْ كَانوُا مُسْلمِِنَ (2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتمََتعُوا وَيُلْهِهِمُ
الأْمََلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

(আিলফ-লাম-রা। এগুেলা (আসমানী) িকতাব ও সুস্পষ্ট কুরআেনর আয়াত।” (১৫:১“

(কখেনা কখেনা অিবশ্বাসী কােফররা চাইেব েয, তারা মুসলমান হেল কতই না ভােলা হেতা।” (১৫:২“

আপিন তােদরেক তােদর ইচ্েছ অনুযায়ী চলেত িদন-তারা েখেত থাকুক, েভাগ করেত থাকুক এবং আশা তােদর েমাহাচ্ছন্ন“
(কের রাখুক। অিত সত্বর তারা (পিরণিত) বুঝেত পারেব।" (১৫:৩

আেরা অেনক সূরার মেতা এই সূরার শুরুেত পিবত্র কুরআেনর উচ্চ মর্যাদা এবং িবিভন্ন রহস্য উন্েমাচেন কুরআেনর
আয়াতসমূেহর  ভূিমকার  কথা  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  এছাড়া  কুরআেনর  অপর  ২৯িট  সূরার  মেতা  এই  সূরা  মাকতা'  হরফ  িদেয়
শুরু হেয়েছ। মানব রিচত গ্রন্েথর সােথ পিবত্র কুরআেনর অন্যতম প্রধান পার্থক্য িনর্েদশ কের এসব হরফ। আয়ােতর
পরবর্তী  অংেশ  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  িবষেয়র  প্রিত  ইঙ্িগত  কের  বলা  হেয়েছ,  অিবশ্বাসী  কােফররা  কখেনা  কখেনা  এই
পৃিথবীেত, িবেশষ কের েশষ িবচােরর িদন আক্েষপ কের বলেব, তারা যিদ ইসলাম গ্রহণ করেতা-তাহেল পৃিথবীেত ঈমানদার
িবশ্বাসীেদর মেতা মানিসক শান্িত এবং পরকােল জান্নাত লাভ করেত পারেতা। িকন্তু এ ধরেনর মানুষ তােদর আকাঙ্খা
বাস্তবায়েনর জন্য েকান পদক্েষপ গ্রহণ কের না। তারা অৈবধ উপােয় অর্িজত অর্েথ েভাগিবলাস ও সামিয়ক ইন্দ্িরয়
সুেখ  ব্যস্ত  থােক  এবং  এসব  িনিষদ্ধ  কাজ  েথেক  িবরত  থাকার  েকান  প্রবণতা  তােদর  মধ্েয  লক্ষ্য  করা  যায়  না।  এ
কারেণ  মহান  আল্লাহ  তার  রাসূল  ও  মুসলমানেদর  উদ্েদশ্েয  বেলেছন,  ওেদরেক  ওেদর  মেতা  থাকেত  িদন,  িশগিগরই  তারা

তােদর কৃতকর্েমর পিরণাম উপলব্িধ করেব।

উপযুক্ত যুক্িত ও দিলল প্রমােণর ওপর িভত্িত কের কােফরেদর ধর্েমর িদেক আহ্বান করার পরও তারা ইসলাম গ্রহণ না
করার কারেণ তােদরেক যা খুিশ তাই করেত সুেযাগ েদয়ার আহ্বান জানােনা হেয়েছ। তা না হেল আল্লাহ েতা এ ধরেনর
েলাকেদর সত্েযর আহ্বান জানােনার জন্যই নবী রাসূলেদর পািঠেয়েছন। িকন্তু অিবশ্বাসীরা যখন সত্েযর ডাক শুনেত
চায় না িকংবা এসব আহ্বান েকন জানােনা হচ্েছ- েস সম্পর্েক িচন্তাভাবনা করেতও আগ্রহ েদখায় না, তখন রাসূলেক



অনর্থক তােদর জন্য মন খারাপ করা েথেক িবরত থাকেত বলা হেয়েছ। এ আয়াত েথেক প্রতীয়মান হয়, আজ যারা মুসলমানেদর
হািস-ঠাট্টার  পাত্ের  পিরণত  করেছ,  একিদন  তারা  আক্েষপ  কের  বলেব,  েকন  তারা  েসিদন  ঈমান  আেন  িন।  কােজই  ভােলা
হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই যেথষ্ট নয়, ভােলা হওয়ার জন্য েচষ্টাও চালােত হেব। ধর্েমর িদেক মানুষেক আহবােনর ক্েষত্ের
তােদর েপছেন সময় নষ্ট করা িঠক নয়- যারা বুেঝ শুেন কােফর ও অিবশ্বাসী থাকার সংকল্প কেরেছ। মহান আল্লাহ এত
েবশী  দয়ালু  েয  তাঁর  প্রিত  অিবশ্বাসীেদরেকও  িতিন  িনেজর  অনুগ্রহ  েথেক  িবরত  রােখন  না।  িকন্তু  অিবশ্বাসী

কােফররা  এসব  অনুগ্রেহর  মর্যাদা  উপলব্িধ  কের  না।

-সূরা িহজেরর ৪ ও ৫ নম্বর আয়ােত আল্লাহ বেলেছন

ةٍ أجََلَهَا وَمَا يَسَْأْخِروُنَ ُقُِ مِنْ أمَْابٌ مَعْلُومٌ (4) مَا تسَِوَلَهَا ك ِوَمَا أهَْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلا

(আিম েকান জনপদেক তার িনর্িদষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংস কিরিন।” (১৫:৪“

(েকান জািত তার িনর্িদষ্ট কালেক ত্বরান্িবত বা িবলম্িবত করেত পাের না।" (১৫:৫“

আেগর আয়ােত কােফরেদর খারাপ কাজ করেত সময় েদয়ার কথা উল্েলেখর পর এই আয়ােত বলা হচ্েছ, আল্লাহর কােছ িনর্িদষ্ট
কের রাখা এই সময় একিদন ফুিরেয় যােব। যখন সময় ফুিরেয় যােব তখন অপরাধী জািত ধ্বংস হেব। েসই সময়েক এিগেয় আনার
বা  িকছুটা  িপিছেয়  েদয়ার  ক্ষমতা  কােরা  েনই।  অবশ্য  ধ্বংস  দুই  ধরেনর।  একিট  অবশ্যম্ভাবী,  আেরকিট
পিরবর্তনেযাগ্য।  এখােন  অবশ্যম্ভাবী  ধ্বংেসর  কথা  বলা  হেয়েছ।  আর  পিরবর্তনেযাগ্য  ধ্বংস  বা  মৃত্যুর  সময়
আল্লাহর কােছ েদায়া করা, দান-খয়রাত করা বা মানুেষর উপকার করার মাধ্যেম িপিছেয় েদয়া সম্ভব। এই দুই আয়াত েথেক
েবাঝা  যায়,  অিবশ্বাসী  কােফরেদর  সময়  েদয়া  েযমন  আল্লাহর  রীিত  েতমিন  সময়  ফুিরেয়  েগেল  তােদরেক  ধ্বংস  করাও
আল্লাহর িবধান। এছাড়া শুধু মানুষ নয়,  েসই  সােথ প্রিতিট সমাজ এবং জািতরও িনর্ধািরত সময় রেয়েছ যা  আল্লাহ

িনর্িদষ্ট কের েরেখেছন। িতিন ছাড়া ঐ সময় সম্পর্েক েকউ অবিহত নয়।

-সূরা িহজেরর ৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

كْرُ إنِكَ لَمَجْنُونٌ لَ عَلَيْهِ الذُذِي نزهَا ال َوَقَالُوا يَا أ

(কােফররা বলল : ওেহ! যার প্রিত (তার দািব অনুযায়ী) কুরআন নািযল হেয়েছ, তুিম েতা উন্মাদ।" (১৫:৬"

এই আয়ােত নবী রাসূলেদর প্রিত কােফরেদর আচরেণর কথা উল্েলখ কের বলা হেয়েছ, তারা নবী রাসূলেদর পাগল বলেতা এবং
িনেজেদর ভয়ানক বুদ্িধমান ভাবেতা। তােদর দৃষ্িটেত িযিন আল্লাহর পক্ষ েথেক েরসালােতর দািয়ত্ব েপেয়েছন এবং
যাঁর কােছ আল্লাহর বার্তা বা ওিহ আেস বেল দািব কেরন, তাঁর মাথা খারাপ হেয় যাওয়ার কারেণ এ ধরেনর কথাবার্তা
বলেছন। অবশ্য আরেব জািহিলয়াত বা অন্ধকার যুেগ তােকই উন্মাদ বলা হেতা যার ওপর িজেনর প্রভাব রেয়েছ। িজেনর
প্রভােব উন্মাদ ব্যক্িত উদ্ভট আচরণ বা প্রলাপ বেক বেল আরবেদর িবশ্বাস িছল। তােদর আেরা ধারণা িছল, যারা কিব
তােদর ওপরও িজেনর প্রভাব রেয়েছ। কারণ িজেনর সােথ সম্পর্ক ছাড়া কিবতা েলখা সম্ভব নয়। িকন্তু নবী রাসূলেদর
উন্মাদ বলার ঘটনা েথেক দু’িট িবষয় স্পষ্ট হয়। একিট হচ্েছ অিবশ্বাসী কােফররা আল্লাহর প্েরিরত পুরুষেদর সােথ
কী  ধরেনর  অবমাননামূলক  আচরণ  করেতা  তা  এখান  েথেক  ফুেট  ওেঠ।  এছাড়া,  নবী-রাসূলেদর  অকাট্য  দিলল-প্রমােণর



সামেন কােফরেদর অসহায়ত্েবর িবষয়িটও এই আয়ােত প্রকাশ েপেয়েছ। তারা আল্লাহর পক্ষ েথেক পাঠােনা যুক্িত-তর্ক
প্রত্যাখ্যান করার েকান পথ খুঁেজ না েপেয় নবী রাসূলেদর অপমান অপদস্থ করার পথ েবেছ িনেয়েছ। বর্তমান সমেয়ও
ইসলাম িবেরাধীরা একই পন্থা অবলম্বন করেছ। পিবত্র কুরআেনর েকান িশক্ষার ব্যাপাের তােদর যিদ েকান কথা েথেক
থােক,  তেব  তা  যুক্িত-প্রমাণ  িদেয়  উপস্থাপেনর  পিরবর্েত  িবিভন্ন  ধরেনর  ব্যাঙ্গাত্মক  পন্থায়  তুেল  ধরেছ।

িবক্িষপ্ত  রম্য-রচনা  ও  িবদ্রুপাত্মক  কার্টুেনর  মাধ্যেম  তারা  ইসলাম  অবমাননার  েচষ্টা  করেছ।

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদক হচ্েছ,  ইসলাম িবেরাধীেদর অবমাননামূলক আচরণ ও কথাবর্তা প্রিতহত করার েচষ্টা করেত
হেব। সত্য অস্বীকারকারীেদর েজদ একটা সমেয় এমন পর্যােয় চেল যায় েয, তারা িনেজেদরেক শ্েরষ্ঠ জ্ঞানী বেল মেন

কের এবং আল্লাহর প্েরিরত পুরুষেদর পাগল বলেতও দ্িবধা কের না।


